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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি S8.
খেতে পরতে দেয় বলে, চিরকালের জন্য তার স্বামীত্বের পদটা দখল করেছে বলে, রাখাল যদি এই জোর খাটিয়ে তাকে দমিয়ে রাখতে চায়—একবার সে চেষ্টা করে দেখুক ! দেখুক যে ঠিক মাটি দিয়ে গড়া তার সাধনা নয়, সেও রক্তমাংসের মানুষ, নিজের মান বঁাচাতে সেও শক্ত হতে জানে। ছেলে কোলে সে রাস্তায় নেমে যাবে। ঝি-গিরি রাঁধুনিগিরি করবে। দরকার হলে বেশ্যাবৃত্তি নেবে। তবু
আবার দোল খেয়ে মন চলে যায় অন্যদিকে। আবার মনে পড়তে থাকে যে রাখাল এ পর্যন্ত তাকে অপমান বিশেষ কিছুই করেনি । সেই যে হর্তাকর্তা বিধাতার মতো সোজাসুজি তাকে নিষেধ করে দিয়েছিল যে রেবার বিয়েতে তার যাওয়া হবে না, তারপর থেকে এক রকম গুম খেয়েই আছে মানুষটা। রাগ করে একজন গুম খেয়ে থাকলে তাতে তার অপমান কীসের ?
তাকে ভাইয়ের কাছে পাঠাতে চেয়েছে কিছুদিনের জন্য। দুরবস্থায় পড়লে এমন কী কেউ পাঠায় না ? এতে তার প্রাণে আঘাত দেওয়া হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু মানে ঘা লাগবে কেন ?
যেচে চাকরি দিতে চায় বলে রাজীবের মতলব সম্পর্কে যে ইঞ্জিগত সে করেছে, সেটা রাজীবের সম্পর্কেই। রাজীবের মনের মধ্যে কী আছে না আছে সে কথা বলায় তার অপমান কীসের ? সে রাজীবকে প্রশ্রয় দেয় এ রকম ইঙ্গিত তো রাখাল করেনি।
নিজেই সে ফেনিয়ে ফাপিয়ে তুলেছে ব্যাপারটা নিজের মনের মধ্যে। যা শুধু মনোমালিন্য স্বামী-স্ত্রীর সেটাকে দাঁড় করিয়েছে তার মনুষ্যত্ব বজায় থাকা না থাকার প্রশ্নে।
তাছাড়া,-সাধনা এ কথাটাও ভাবে,-সংসারে সে তো এক নয়। স্বামী যাকে খেতে পরতে দেয়, স্বামীই যার একমাত্র গতি। সব স্ত্রীরই একদশা । এ জন্য বিশেষভাবে নিজেকে ধিক্কার দেবার কী আছে ?
স্বামীত্বের অধিকার যদি রাখাল একটু খাটাতেই চায়, আর দশজনের মতো সেটুকু মেনে নিলেই বা দোষ কী ? সুধার মতো লাথি আর চাবুক সয়ে যাবার প্রশ্ন তো নয় !
কিন্তু বেশিক্ষণ একভাবে থাকে না তার মন। পালা করে নরম আর গরম হয়, আপস থেকে বিদ্রোহে গীতায়াত চলে।
ভোলার মা বলেছিল বিকালে আসবে।
বেলা পড়ে আসে, তার দেখা নেই। এ আবার আরেকটা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় সাধনার। হার বিক্রির টাকা থেকে সে নিজেই মাকড়ি দুটাে বঁধা রেখে ভোলার মাকে পাঁচিশটা টাকা দেবে ভেবেছে ।
ভরি খানেক কম সোনার একটা নতুন হার সে কিনবে। দোকানে দেখে এসেছে, ও রকম সোনাতেও সর্বদা ব্যবহারের হার মন্দ হয় না।
কিছু টাকা তার বাঁচবে।
কিন্তু টাকা রাখলে থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে খরচ হয়ে যাবে। তার তো বাসন্তীর মতো অবস্থা নয় যে সংসারের খরচ থেকে বাড়তি দু-পাঁচটাকা সরিয়ে সরিয়ে রেখে জমাতে থাকবে, খরচ করার দরকার হবে না।
তার চেয়ে মাকড়ি বাঁধা রাখলে হার বেচা পাঁচশটা টাকাও যদি টিকে যায়।
কিন্তু ভোলার মা আসে না কেন ? টাকার দরকার বলে সোনা ফেলে রেখে গেছে, তার কি তাগিদ নেই এসে খবর নেবার ? সাধনা নিজেই এমন অধৈৰ্য হয়ে ওঠে যে নিজেই সে আশ্চর্য হয়ে যায়।
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